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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 
সম্মানিত সভাপতি, 
সহকর্মীবৃন্দ, 
মান্যবর কূটনীতিকবর্গ, 
একুশে পদক ও স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত সুধীজন, 
আমন্ত্রিত ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ, 
আসসালামু আলাইকুম। 
একুশে পদক বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।  
গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষার জন্য যাঁরা অকাতরে জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন সেই বরকত, জববার, রফিক, সালামসহ নাম না জানা ভাষা শহীদদের। 
শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ভাষা সৈনিকদের যাঁরা সেদিন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠির রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে ভাষার লড়াইয়ে অংশ নিয়েছিলেন। 
আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-কে, যিনি পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৮ সাল থেকেই বাংলা ভাষার মর্যাদা এবং বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। 
ভাষা আন্দোলনের পথ বেয়েই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালি জাতি ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে। 
১৯৭৪ সালে বাংলা একাডেমীতে আন্তর্জাতিক বাংলা সাহিত্য সম্মেলন উদ্বোধন করতে এসে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন: ‘‘বাংলা ভাষার দাবীতে আমাদের আন্দোলন শুরু হয় ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ। ঐ দিন সকালেই বিক্ষোভ-মিছিল থেকে অন্যান্য সহকর্মীদের সাথে আমাকেও গ্রেফতার করা হয়। .... তারপর এল বায়ান্ন'র সেই রক্তাক্ত ফাল্গুন। তখন আমি জেলখানায়। জেল থেকে চিকিৎসার জন্য আমাকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে মানিক মিয়া নামক জনৈক পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টরের সাহায্যে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের সকলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করি। আমার সঙ্গে পরামর্শ করেই ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেন এবং তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করেই আমি ১৬ই ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু করি অনশন ধর্মঘট। সেই অনশন ধর্মঘট আমি চালিয়ে যাই ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।'' 

সুধিবৃন্দ, 

একুশে ফেব্রুয়ারি আজ শুধু বাংলা ভাষাভাষী বাঙালির নয়। ১৯৯৯ সালে রফিক ও সালাম নামের দুই প্রবাসীর উদ্যোগে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের প্রচেষ্টায় ইউনেস্কো কর্তৃক একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পায়। 
আজ একুশে ফেব্রুয়ারি বিশ্বের সকল ক্ষুদ্র ভাষাভাষী বঞ্চিত জাতিগোষ্ঠির অধিকার আদায়ের প্রতীক । 
সুধিমন্ডলী, 
আমরা বাঙালিরা জাতি হিসেবে খুবই ভাগ্যবান। বিশ্বে বর্তমানে প্রায় সাত হাজার ভাষা প্রচলিত আছে। কিছু ভাষা আছে যা শুধু মুখে বলা হয়; লিখিত কোন রূপ নেই। আবার অনেক ভাষার নিজস্ব বর্ণমালা নেই। বাংলা ভাষা পৃথিবীর অন্যতম ভাষা যার কথ্য ও লিখিত রূপ দু'টোই আছে। আছে নিজস্ব বর্ণমালা। 
ভাষা সংরক্ষিত হয় চর্চার মাধ্যমে। বাংলা ভাষার আজকের যে সমৃদ্ধি তার মূলে রয়েছে, এর ধারাবাহিক চর্চা। 
মধ্য যুগ থেকে শুরু করে ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে আমাদের কবি-সাহিত্যিক ও মনীষীদের জ্ঞান ও প্রতিভার ছোঁয়ায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হয়েছে। 
সুধিবৃন্দ, 

বাঙালি জাতি সংগ্রামী জাতি, প্রতিবাদী জাতি। হাজার বছরের ইতিহাসে আমরা বাঙালির সংগ্রামের বীরত্বগাঁথা দেখতে পাই। একুশ আমাদের সেই সংগ্রামী চেতনাকে আরও শানিত করেছে। আমাদেরকে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে, প্রতিরোধ করতে শিখিয়েছে। 

একুশ বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনার ধারক-বাহক। যতদিন একুশ আমাদের চেতনায় বেঁচে থাকবে ততদিন এদেশের মানুষের হৃদয় থেকে অসাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি মুছে ফেলা যাবে না। এদেশে জঙ্গিবাদ, উগ্রবাদ প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। 

একুশের চেতনাকে সমাজের সর্বস্তরে, বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। 
সমবেত সুধিবৃন্দ, 

একুশকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি আদায়ের সাফল্যের পর আমরা বাংলাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নিয়েছি।  
বিশ্বের প্রায় ২৫ কোটি মানুষ আজ বাংলা ভাষায় কথা বলে। আজ থেকে প্রায় ৯৭ বছর আগে বাংলা ভাষার কবি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।  
তাঁর প্রায় ৬০ বছর পর বাঙালির আরেক মহাপুরুষ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘে প্রথমবারের মত যোগ দিয়েই দৃপ্তকণ্ঠে বাংলায় ভাষণ দিয়ে বাংলাকে বিশ্ব দরবারে মহিমান্বিত করেন। 
সেই মহান প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতায় আমি গত বছরের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বাংলায় ভাষণ দিয়ে বাংলাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা করার দাবী জানাই। 
আমরা বিশ্বাস করি, শিক্ষাই একটি জাতির শক্তির উৎস। যে জাতি জ্ঞানে বিজ্ঞানে উন্নত নয়, সে জাতি কখনই বিশ্ব সংসারে নিজের মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। তাই আমরা শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিয়েছি। 

আমরা বিশ্বাস করি, জাতীয় অগ্রগতি, উন্নয়ন, সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা - এসব কিছুরই পূর্ব শর্ত হ'ল উন্নত ও বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা। আমরা চাই বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির বিকাশের মাধ্যমে একটি জ্ঞানভিত্তিক, কুসংস্কারমুক্ত, উদার ও সহিষ্ণু সমাজ গড়ে উঠুক। 
আমরা আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারে ‘রূপকল্প ২০২১'-এর কথা বলেছি। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীকে সামনে রেখেই আমাদের এই রূপকল্প। আমরা এই সময়কালে বাংলাদেশকে একটি উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে চাই। 
বিশ্বব্যাপী মানুষ আজ শান্তি, উন্নয়ন ও মানবতার সপক্ষে সংগ্রাম করছে। আমরাও সেই ধারার সাথে যুক্ত হতে চাই। 
সে কারণেই, সমগ্র জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত ও সক্ষম নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আমরা গণমুখী বিজ্ঞাননির্ভর আধুনিক শিক্ষানীতির খসড়া প্রণয়ন করেছি। 
পুরস্কারপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধিবৃন্দ, 

আজকের এই পুরস্কার আপনাদের দীর্ঘদিনের কর্ম, মেধা ও পরিশ্রমের স্বীকৃতি। আমি মনে করি এখন আপনাদের দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল। 

বাংলা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিকাশে আপনাদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।  
আমি আশা করি দেশের সকল শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী একযোগে কাজ করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। 
পরিশেষে আমি অমর একুশে পদকপ্রাপ্তদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। খোদা হাফেজ। 

খোদা হাফেজ 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 
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